
গাঁজানো  ও  বিষমুক্ত  সালফার  সার

“JIPYEONG” কী?
Dahamsa International – শ্রীলঙ্কা

“JIPYEONG” সার কী?

“JIPYEONG” এর উপাদান
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ব্যবহারের পরামর্শ

ব্যবহারের ব্যবধান
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গাঁজন ও বিষমুক্তকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি সালফার সার, যার কার্য কারিতা
নিম্নরূপ:

ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ উন্নত করে

রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করে

রোগের বিস্তার রোধ করে

কীটনাশকের ব্যবহার দ্রুত কমিয়ে খরচ সাশ্রয় করে (অর্থ নৈতিক সুবিধা)

মাটির দূষণ ও অম্লতা নিরপেক্ষ করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব করে (পরিবেশগত সুবিধা)

কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন খনিজ শোষণে সহায়তা করে, ফলে উচ্চ গুণমান ও
উচ্চ ফলন পাওয়া যায় (কারিগরি সুবিধা)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে:

বিষমুক্তকরণ প্রযুক্তি

গাঁ জন প্রযুক্তি

কণা গুঁড়ো করার প্রযুক্তি

অপরিহার্য  পুষ্টি উপাদান সংযোজন

মিশ্রণের অনুপাত: 1:250 বা 1:1000 (JIPYEONG : পানি)

1 লিটার (1 L) দিয়ে 1 একর (1 Ac) জমিতে ব্যবহার করা যায়

16 লিটার পানিতে 64 মিলি বা 30 মিলি মেশান (স্প্রেয়ার ট্যাংক)

1 লিটার দিয়ে 15–16 ট্যাংক দ্রবণ তৈরি হয় → 1 একরের জন্য যথেষ্ট

প্রাথমিক পর্যা য়ে: 14 দিন অন্তর পরপর 4 বার প্রয়োগ (2 মাসে মোট 4 বার)

এরপর: ফসলের ফলন ও মাটির অবস্থা অনুযায়ী 2 মাস বা তার বেশি ব্যবধানে প্রয়োগ চালিয়ে যান



“JIPYEONG” ব্যবহারের পদ্ধতি

“JIPYEONG” এর বৈশিষ্ট্য

“JIPYEONG” ব্যবহারের সুবিধা

বিশ্বজুড়ে সাফল্যের জন্য “JIPYEONG” ব্যবহার করুন। ধন্যবাদ।
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ব্যবহারের আগে পাত্রটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন

স্প্রেয়ার ট্যাংকে পানির সঙ্গে ভালোভাবে মেশান

16 লিটারের এক ট্যাংক দ্রবণ প্রায় 10–12টি প্লটের (ছোট জমি) জন্য যথেষ্ট

স্প্রে করার উপযুক্ত সময়: 06:00–09:00 এবং 15:00–18:00

তুষারপাত, ভারী বৃষ্টি বা প্রখর রোদে ব্যবহার করবেন না

উচ্চ সার-কার্য কারিতা

অল্প পরিমাণেই যথেষ্ট

ভারী ধাতু  ও বিষাক্ত যৌগমুক্ত

পানির সঙ্গে ভালোভাবে মেশে

সূক্ষ্ম কণা, সহজে শোষিত হয়

খরার সময়েও ব্যবহারযোগ্য

ব্যবহার করা সহজ

অপচয় সর্ব নিম্ন

বৃষ্টি ছাড়া তিন ঘণ্টা পেলেই পূর্ণ  শোষণ হয়

যেকোনো সময় ব্যবহার করা যায়

বিদ্যমান সারের খরচ 30–40% কমায়

বিদ্যমান ফলন 30% এর বেশি বাড়ায়

পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ করে

ফসল তোলার সময়কাল দীর্ঘ  করে

ফসলের গুণমান বাড়ায়

মাটির অবস্থা উন্নত করে

শিকড় শক্তিশালী করে

ফসলের প্রাণশক্তি বাড়ায়


